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সূরা ইউসুফ; আয়াত ৭-১০

:আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ইউসুেফর ৭ ও ৮ নং আয়ােত বেলেছন

ائلِِنَ (7) إذِْ قَالُوا لَُوسُفُ وَأخَُوهُ أحََب إلَِى أبَيِنَا مِنا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إنِ أبََاناَ لَفِي هِ آيََاتٌ للِسَِوسُفَ وَإخِْوُ لَقَدْ كَانَ فِي
ضَلاَلٍ مُبِنٍ

(অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাইেদর কািহনীেত (সত্য) অনুসন্িধৎসুেদর জন্েয িনর্েদশনাবলী রেয়েছ।” (১২:৭“

যখন  তারা  বলল,অবশ্যই  ইউসুফ  ও  তার  ভাই  (েবনইয়ািমন)  আমােদর  িপতার  কােছ  আমােদর  েচেয়  অিধক  প্িরয়,যিদও  আমরা“
(তােদর েচেয় অিধক শক্িতশালী। িনশ্চয়ই আমােদর িপতা স্পষ্ট িবভ্রান্িতেত রেয়েছন।” (১২:৮

আেগর পর্েব আমরা বেলিছ, হযরত ইউসুফ (আ.) এর কািহনী শুরু হেয়েছ একিট স্বপ্েনর ঘটনা বর্ণনার মধ্য িদেয়। হযরত
ইউসুফ  (আ.)  েয  ভিবষ্যেত  একজন  মহান  ব্যক্িতত্েব  পিরণত  হেবন  ঐ  স্বপ্েন  তারই  ইঙ্িগত  েদয়া  হেয়িছল।  িকন্তু  ঐ
অবস্থােন েপৗঁছা হযরত ইউসুফ (আ.) এর জন্য খুব সহজ ব্যাপার িছল না। অেনক প্রিতবন্ধকতা ও িবপত্িতর মধ্যিদেয়

হযরত ইউসুফেক অগ্রসর হেত হেয়িছল। সত্য অনুসন্ধানীেদর জন্য এখােনই অেনক েশখার িবষয় রেয়েছ।

এর আেগর আয়ােত হযরত ইউসুফ (আ.) এর স্বপ্েনর বর্ণনা েদয়া হেয়েছ। তেব বাস্তব েয ঘটনা এই আয়ােত বলা হেয়েছ,তা
হেলা  হযরত  ইউসুফ  (আ.)  এর  ভাইেদর  মধ্েয  েবনইয়ািমন  ছাড়া  বািকরা  িছল  ৈবমাত্েরয়  ভাই।  িপতা  হযরত  ইয়াকুব  (আ.)
েছাট  িহেসেব  হযরত  ইউসুফ  ও  েবনইয়ািমনেক  খুব  স্েনহ  করেতন,এটা  ৈবমাত্েরয়  ভাইেদর  ভােলা  লাগেতা  না।  তারা
ত্রুেমই  হযরত  ইউসুফ  (আ.)  এর  প্রিত  ঈর্ষাপরায়ণ  হেয়  ওেঠ।  তারা  িনেজেদর  মধ্েয  বলাবিল  করেত  লাগেলা,আমরা
সামর্থ্যবান যুবক হওয়া সত্ত্েবও আমােদর বাবা শুধু ওেদর দুই জনেকই েবিশ স্েনহ কের। িনশ্চয়ই আমােদর বাবা বড়
ভুল করেছন। এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ,িপতা-মাতার েকােনা আচরেণর কারেণ সন্তানেদর মধ্েয যােত িহংসা-

িবদ্েবষ সৃষ্িট না হয় েস িদেক িবেশষ নজর রাখেত হেব।

:এবার সূরা ইউসুেফর ৯ নম্বর আয়ােতর িদেক দৃষ্িট েদয়া যাক

اقُْلُوا ُوسُفَ أوَِ اطْرحَُوهُ أرَْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وََكُونوُا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالحِِنَ

ৈবমাত্েরয় ভাইেয়রা এেক অপরেক বলল) ইউসুফেক হত্যা কর অথবা তােক েকােনা স্থােন িনর্বাসন দাও,তাহেলই িপতার)“
(দৃষ্িট েকবল েতামােদর প্রিতই িনিবষ্ট হেব,তারপর েতামরা (তওবা)  কের ভােলা েলাক হেয় যােব।” (১২:৯

ইউসুেফর প্রিত িপতার বাৎসল্য ৈবমাত্েরয় ভাইেদর মেন এমন ভুল ধারনার জন্ম েদয় েয,তারা িপতার অিধক আনুকূল্য
লােভর  বাসনায়  ইউসুফেক  প্রেয়াজেন  হত্যা  করার  কথাও  ভাবেত  লাগল।  তারা  শলা-পরামর্শ  করল,ইউসুফ  হচ্েছ  পেথর



কাঁটা তােক অপসারেণর পর আমরা আল্লাহর কােছ ক্ষমা চাইেবা। পােপর জন্য তাওবা করেবা, আল্লাহও আমােদরেক ক্ষমা
কের েদেবন,এরপর আমরা ভােলা মানুষ হেয় যাব। তারা আসেল তাওবার মর্মার্থ অনুধাবেন ব্যর্থ হেয়িছল। যিদ েকউ মেন
কের  েয,  এখন  না  হয়  পাপ  কাজ  করলাম,পের  তাওবা  কের  ক্ষমা  েচেয়  েনব,আল্লাহ  িনশ্চয়ই  মাফ  কের  েদেবন।  এ  ধরেনর
মানিসকতা  আত্ম-প্রবঞ্চনার  শািমল।  কারণ  তাওবা  হচ্েছ  পাপ  কের  েফলার  পর  অনুতাপ  ও  অনুেশাচনার  একিট
পর্যায়,তাওবা  পােপ  িলপ্ত  হওয়ার  অজুহাত  হেত  পাের  না।  যাই  েহাক,হযরত  ইউসুফ  (আ.)  েক  হত্যা  করা  বা  েকােনা
প্রান্তের  েফেল  আসার  িচন্তা  ৈতির  হেয়িছল  শয়তােনর  প্রেরাচনার  ফেলই,  এর  মাধ্যেম  হযরত  ইউসুেফর  প্রিত  তার

ভাইেদর প্রচণ্ড িহংসা-িবদ্েবেষরই বিহঃপ্রকাশ ঘেটেছ।

িহংসা-িবদ্েবষ  এবং  পরশ্রীকাতরতা  অেনক  সময়  অত্যন্ত  ভয়াবহ  হেয়  উঠেত  পাের।  িহংসার  বশবর্তী  হেয়  অেনক  সময়
মানুষ িনজ সেহাদরেকও হত্যা করেত দ্িবধা কের না। হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার ভাইেদর ঘটনা ছাড়াও হযরত আদম (আ.) এর
সন্তান হািবল ও কািবেলর ঘটনা এর সাক্ষী হেয় আেছ। িহংসায় উন্মত্ত হেয় কািবেলর হাত তার ভাইেয়র রক্েত রঞ্িজত

হেয়িছল।

:এবার এ সূরার ১০ নম্বর আয়ােতর িদেক দৃষ্িট িদচ্িছ

ارةَِ إنِْ كُنْتمُْ فَاعِلِنَ ي قِطْهُ بَعْضُ السَْيَل وسُفَ وَألَْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبُ لُواُْقَ َقَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ لا

তােদর মধ্েয একজন বলল,ইউসুফেক হত্যা কেরা না এবং েতামরা যিদ িকছু করেতই চাও তাহেল তােক েকােনা গভীর কূেপ“
(েফেল দাও,যােত েকােনা পিথক তােক উিঠেয় িনেয় যায়।” (১২:১০

হযরত  ইউসুফেক  হত্যার  পিরকল্পনা  িনেয়  তার  ৈবমাত্েরয়  ভাইেদর  মধ্েয  মতপার্থক্য  েদখা  েদয়।  কারণ  সবার  মেন
িবদ্েবেষর মাত্রা এক রকম িছল না। একজন বলল, ইউসুফেতা আমােদর ভাই,কােজই তার রক্েত িনেজেদরেক কলূিষত না কের
বরং তােক েকােনা গভীর কূেপ েফেল েদয়া েহাক,েকান পিথক কূপ অিতত্রুম করার সময় িনশ্চয়ই তার সন্ধান পােব এবং

তােক তারা সঙ্েগ কের দূর েকােনা েদেশ িনেয় যােব।

এই  প্রস্তাব  অন্যেদর  মনপুত  হেলা  ফেল  হযরত  ইউসুফ  (আ.)  মৃত্যুর  হাত  েথেক  রক্ষা  েপেলন।  অেনক  সময়  একিট  েছাট
ঘটনাই ইিতহােসর অন্যতম স্মরণীয় ঘটনার প্েরক্ষাপট ৈতির কের। ইউসুফ (আ.) েক হত্যার ব্যাপাের তার েকােনা এক
ভাইেয়র িবেরািধতার কারেণ িতিন প্রােণ রক্ষা েপেয়িছেলন। এরপর এক সময় হযরত ইউসুফ (আ.) িমশেরর রাষ্ট্রক্ষমতা
লাভ কেরন এবং িনেজর আধ্যাত্িমক জ্ঞান ও বুদ্িধমত্তার মাধ্যেম েদেশর মানুষেক প্রচণ্ড দুর্িভক্েষর হাত েথেক
রক্ষা  করেত  সক্ষম  হন।  একই  ধরেনর  আেরকিট  দৃষ্টান্ত  হচ্েছ  েফরাউেনর  স্ত্রী  আিসয়া।  িতিন  আল্লাহর  নবী  হযরত
মুসা (আ.)েক হত্যায় বাধা েদন,পরবর্তীেত হযরত মুসা (আ.) তার সম্প্রদায় বিন ইসরাইলেক অত্যাচারী শাসক েফরাউেনর

হাত েথেক উদ্ধার কেরন।


